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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
8o Sq মানিক রচনাসমগ্র
সাধনা নিজের কান মলে।--ছিঃ আমাকে, একশো ছিঃ ! সাধে। কী বাসন্তী বলে আমি মেয়েমানুষ নাই ? একবাড়িতে থাকি আমার চোখেও পড়ল না ?
আশা চুপ করে থাকে।
যা মনে হত আশার মুখের গোমড়া ভাব, এখন সেটাই সাধনার চোখে ধরা পড়ে তার শ্রান্ত বিযগ্ন মুখের স্বাভাবিক পাণ্ডুরতা হয়ে।
ভয় পেয়েছ ?
कीं ।
उठावनां श:0छ १
আশার মুখে আবার একটু ক্ষীণ হাসি ফোটে।
সাধনা বলে, তা ভাবনা হয় নানারকম। কিন্তু তুমি নেতিযে পড়েছ কেন ভাই ? বাপেল বাড়ি ঘুরে এসো না ?
আশা বলে, বাপের বাড়ি আমি যাব না। এ অবস্থায়।
সাধনা বুঝতে পারে সে তার কোন অবস্থার কথা বলছে। তার সন্তানসম্ভাবনার অবস্থাব কথা নয়। যেতে পারলে ভালোই হত বাপের বাড়ি, কিন্তু বাপের দেওয়া একটি গয়না পর্যন্ত তার গাযে নেই, ভিখারিনির মতো কী করে সে যাবে বাপের বাড়ি ?
আশার কাছে আত্মীয়স্বজন আসে খুব কম। আজ বলে নয়, চিবদিনই এদিক থেকে আশাকে কেমন বিচ্ছিন্ন মনে হয়েছে সাধনার।
দু-একজন আত্মীয় ছাড়া কলকাতায় আপনজন আশার কেউ নেই। তার বাপের বাড়িও পশ্চিমে শ্বশুরবাড়িও পশ্চিমে।
আপনজনের অভাবটা আজকাল আশা অনুভব করছে। মাঝে মাঝে এমন বিচ্ছিরি লাগে ! মনে হয় সবাই বুঝি সীতাব মতো আমায বনবাসে পাঠিযে দিয়েছে।
স্বামীর সঙ্গে পাঠিয়েছে। সাধনা হাসে। হাসি কথায় সে আশাকে একটু তাজা রাখতে চেষ্টা করে। কথা কইতে কইতে কড়া নড়ে বাইরের দরজার। দরজা খুলে সুবেশ সূদৰ্শন অচেনা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখে সাধনা জিজ্ঞাসা করে, কাকে খুঁজছেন ?
পিছন থেকে আশা বলে, শচীনবাবু! আসুন, ভেতরে আসুন। সাধনাকে পরিচয় দেয়, ইনি আমার ভগ্নিপতি-মাসতুতো বোনের। সাধনা নিজের ঘরে যায়, শচীন যায়। আশার ঘরে। বেশিক্ষণ বসে না মানুষটা, মিনিট কুড়ি পরেই বেরিয়ে যায়। সদর দরজা বন্ধ করে আশা এসে বসে সাধনার ঘরে।
তার মুখ দেখে সাধনা ভড়কে যায়। মানুষটা এসে এইটুকু সময়ের মধ্যে যেন তুলি দিয়ে নতুন কালো বিষাদ আর হতাশা লেপে দিয়ে গিয়েছে। আশার মুখে। শূন্যদৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকে।
दैी शङ्क्ळ्न ऊ ? এবার আমার গলায় দড়ি দেবার পালা। গলায় আমাদের দড়ি দেওয়াই আছে। আবার কী হল ? আশার মুখে এক মর্মস্তিক হাসি ফোটে -আবার উনি ধার করছেন। আমায় না জানিয়েই করছেন।
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